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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মোহন 노
আদালত অবধি ছুটে এখন হাল ছেড়েছে। সুতরাং চিন্তার কারণ আর কিছুই নেই। তা’ হ’লেও আমি দারোয়ানের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন ভালীয় ভালীয় শুভ কাজ শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই।”
আশুতোষবাবু কোমল স্বরে কহিলেন, “আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র যে, আমার তমসুকগুলো ফেরত দেবেন বলেছেন আপনি; তাছাড়া আমি গরীব ব্যক্তি, আজ কিছু টাকার প্রয়োজন আমার। কারণ...”
অস্থির কণ্ঠে বাধা দিয়া নীলরতন কহিলেন, “হা, হী, তমসুক বিয়ের রাতেই ফেরত পাবেন। আমার কথাও যা, কাজও তা’। আজ কত টাকা চাই বলুন ? হাজার খানেক হ'লে কাজ চলবে তো?”
একসঙ্গে হাজার টাকা আশুতোষ দে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাহার আশা ছিল, গোটা পঞ্চাশেক টাকা হস্তগত করিবার। কিন্তু জমিদারের কথা শুনিয়া কিছু সময় কথা কহিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন।
নীলরতন বুঝিলেন বিপরীত। ভাবিলেন, লোকটা আরো বেশি কিছু প্রত্যাশা করে। কহিলেন, “আচ্ছা, দেড় হাজার টাকাই দিতে বলছি। হবে তো? এই কে আছিস ?”
“হুজুর!” বলিয়া ভজরাম প্রবেশ করিলে, তিনি কহিলেন, “খাজাঞ্চীবাবুকে দেড় হাজার টাকা নিয়ে এখনি আসতে বল।”
“যে আজ্ঞে।" বলিয়া ভৃত্য ছুটিল। পুরোহিত আসিলেন। পরদিন পাকা-দেখার শুভদিন বলিয়া ধার্য করলেন এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য নীলরতন ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে আদেশ দিয়া ঘুষের টাকা সহ বিদায় করিলেন।
পুরোহিতও পুরস্কৃত হইয়া, রাজযোটক ঘটিবার সকল সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়া রাজাবাবুর জয় জয়কার হৌক বলিয়া আশীৰ্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।
এমন সময় কাছারি হইতে একখানি লাল খামে শীল-মোহর করা পত্র জমিদারে খাসকামরায় আসিল। জমিদার মহাশয় খামখানির অভিনব আকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং খামখানি ছিড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পাঠ করতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারমুখে ভীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল;তাহার কম্পিত হস্ত হইতে পত্ৰখনি মেঝের উপ্র পড়িয়া গেল।
বিজন রায় সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল; সে প্রভুর মুখের আকৃতিওঁ কম্পান্বিত কলেবর দেখিয়া সবিস্ময়ে পত্ৰখানি তুলিয়া লইয়া কয়েক ছত্র লেখার উপর চোখ বুলাইতেই, তাহারও মুখভাব অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তিত হইল। তাহার মুখ হইতে মাত্র একটি শব্দ বহির্গত হইল, “সর্বনাশ!” -
পত্ৰখানি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ– “সবিনয় নিবেদন! আমি অবগত হইলাম, আপনি ৭৫ বৎসর বয়সে আপনার গ্রাম-নিবাসী একটি দরিদ্রের নাবালিকা কন্যা কুমারী মাধুরী দেকে আপনার আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ও গ্রামস্থ অন্যান্য নরনারীর সমবেত প্রতিবাদ সত্ত্বেও, অর্থবল ও লোকবলের সাহায্যে বিবাহ করবেন স্থির
মোহন (১ম)-২
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